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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
প্রিয় সচিববৃন্দ, 

আপনারা আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। 

বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রণের পর প্রায় তিন বছর আট মাস অতিবাহিত হয়েছে। পঞ্চমবারের মত আমি আপনাদের সঙ্গে মতবিনিময় করছি। 

গত সচিব সভার পর ১৫ জন কর্মকর্তা সচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন এবং ১৪ জন কর্মকর্তা ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছেন। ইতোমধ্যে অনেকে নতুন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আমি আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে আপনাদের সাফল্য কামনা করছি। 

বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর হতেই আমাদের বিভিন্ন প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করেই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। 

জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আমরা ২০১০-২১ মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ২০১০-১৫ মেয়াদী ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। 

২০১২-১৩ অর্থবছরে ১ হাজার ৩৭টি প্রকল্পের বিপরীতে ৫৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গত অর্থবছরের সশোধিত এডিপি'র চেয়ে এ পরিমাণ ১৩ হাজার ৯২০ কোটি টাকা বেশি। আমরা দায়িত্বভার গ্রহণের পর এডিপি বাস্তবায়নের হার এবং ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। 

তবে, এ অর্জনে সন্তুষ্ট না থেকে ভবিষ্যতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার আরও বৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ব্যবস্থা আরও নিবিড় করার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি আরও বাড়ানো সম্ভব। 

অর্থ-বছরের শুরুতেই উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবভিত্তিক ও সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সেগুলো বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বর্ষা মৌসুমে প্রকল্পের পেপারওয়ার্ক সম্পন্ন করে শুকনা মৌসুমে প্রকল্পের ভৌত কাজ সম্পন্ন করতে হবে। 

একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্টতা আছে এরূপ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে ও যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় জোরদার করতে হবে। 

দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, উন্নতমানের ও উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন, এলাকাভিত্তিক উপযোগী ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। 

যুক্তিসঙ্গত মূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কৃষিখাতে ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রেখেছে। গত তিন বছরে ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সারের ভর্তুকি বাবদ ১৭ হাজার ৯২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। 

২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষিখাতে ভর্তুকি বাবদ ৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কৃষক যাতে তাঁর উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পান, সে লক্ষ্যে সারদেশে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। 

২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪ হাজার ১৩০ কোটি টাকা। কৃষকগণ যাতে নির্বিঘ্নে ঋণ পেতে পারেন সেদিকে আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। 

বিরূপ আবহাওয়ার কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্যের উৎপাদন অপ্রত্যাশিত ঝুঁকির মুখে পড়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যেই ‘খাদ্য নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা' প্রণয়ন করেছি। খাদ্যশস্যের মূল্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রেখে কৃষকের নায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। 

ইতোমধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে আমরা ১২ লাখ ফেয়ার প্রাইস কার্ড বিতরণ করেছি। হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ভিজিএফ, ভিজিডি ও জিআর কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। গত অর্থবছরে সারাদেশে ১ কোটি ৪০ লাখ কৃষককে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান করা হয়েছে। 

বর্তমানে রেশন, ওএমএস এবং অন্যান্য বিতরণ ব্যবস্থা চলমান রয়েছে। খাদ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য মজুদ নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। গত তিন বছরে সরকারি খাদ্য গুদামগুলোর ধারণ ক্ষমতা ২ লাখ মেট্রিক টন বৃদ্ধি করে ১৬ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে। 

কৃষকগণ যাতে উৎপাদিত ফসলের নায্যমূল্য পান, তা নিশ্চিত করার জন্য তাঁদের নিকট থেকে সরাসরি ফসল সংগ্রহ করতে হবে। 

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে আমরা বিদ্যুৎ খাতকে জরুরি খাত হিসেবে ঘোষণা করেছি। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় বিদ্যুতের উৎপাদন ছিল ৩ হাজার ৫২৫ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ছিল ৩৩টি। 

বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে প্রায় ৬ হাজার ৩৫০ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে ৭৯টি। আমরা শীঘ্রই লোডশেডিংমুক্ত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হব বলে আশা করি। 

বিদ্যুৎ একটি জ্বালানিনির্ভর ও ব্যাপক চাহিদাসম্পন্ন সম্পদ। এর উৎপাদন ব্যয় অনেক বেশি। সুতরাং বিদ্যুৎ ব্যবহারে পূর্ণমাত্রায় মিতব্যয়ী ও সাশ্রয়ী হতে হবে, যাতে সকলে প্রয়োজনমত বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পায়। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আমাদেরকে যথাযথ লোড ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। 

দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্যাস সঙ্কট নিরসনের জন্য এ খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ এবং গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ‘গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' গঠন এবং ‘নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা' ও ‘গ্যাস উন্নয়ন নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়েছে। 

গত তিন বছরে গ্যাসের উত্তোলন ৪০৫ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ ২০.৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৬.৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ২৪টি গ্যাস ক্ষেত্র থেকে দৈনিক গড়ে প্রায় ২ হাজার ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। ২০১৩ সাল নাগাদ আরও ১ হাজার ২৮৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যোগ করার পরিকল্পনা রয়েছে। 

জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইল নিবিড় অর্থনৈতিক এলাকা এবং এর পরবর্তী মহীসোপান এলাকায় নিরঙ্কুশ আইনগত স্বীকৃতি লাভ। এই স্বীকৃতি সমুদ্রসীমায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এ সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে আমাদেরকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। 

প্রিয় সচিববৃন্দ, 

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়' নামে একটি নতুন মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে। প্রান্তিক মানুষের কাছে তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৪৭টি উপজেলায় কমিউনিটি ই-সেন্টার এবং ৪ হাজার ৫০১টি ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। জনগণ ইতোমধ্যে এর সুফল পেতে শুরু করেছে। এর মাধ্যমে মাঠপ্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। 

পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস এবং ক্যাশ কার্ডের প্রচলন করা হয়েছে। ৮ হাজার গ্রামীণ পোস্ট অফিস এবং ৫০০টি উপজেলা ডাকঘরকে ‘ই-সেন্টার'-এ রূপান্তরের কাজ শুরু হয়েছে। নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে নতুন নতুন ডিজিটাল সেবা উদ্ভাবন এবং সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি দিতে হবে। 

সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আমরা মানবসম্পদ উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছি। দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য বাড়িয়ে আমরা তাঁদেরকে দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে বের করে আনতে চাই। 

সরকারের নেওয়া বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন কমসূচির ফলে দেশে দারিদ্র্যের হার কমেছে, আয়ের বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে; বেড়েছে শ্রমের মূল্য। দারিদ্র্যের হার গত সাড়ে তিন বছরে প্রায় ১০% কমে বর্তমানে ৩১.৫ শতাংশে হয়েছে। 

দারিদ্র্য নিরসনে এ ধরণের কর্মসূচি আরও সম্প্রসারণ করা হবে। বিভিন্ন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা- যেমন দারিদ্র্য, মৌসুমী দারিদ্র্য, দুর্যোগ-পরবর্তী সহায়তা, বিশেষ ধরণের সাহায্য পাওয়ার যোগ্য জনগোষ্ঠী, নগর দারিদ্র্য ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কৌশলপত্র প্রণয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। 

দেশের ৬৪টি জেলার ১৭ হাজার ৩৮৮টি গ্রামে ‘একটি বাড়ী একটি খামার' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের ১০ লাখ ৩৮ হাজার পরিবার সরাসরি এ প্রকল্পের সুফল ভোগ করছে। 

আশ্রায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ১ লাখ ৯ হাজার পরিবারকে এবং উপকূলীয় এলাকার গৃহহীন মানুষের জন্য পাকাঘর নির্মাণ করে প্রায় ৯ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। 

ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১ লাখ ১ হাজার ৮৯৬টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৪২৪ একর খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। রাজধানীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের জন্য ভাসানটেকে সরকারি জমিতে ফ্ল্যাট তৈরি করা হয়েছে। 

বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার পাশাপাশি অপরিকল্পিত নগরায়ন বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সমস্যা হিসেবে পরিণত হয়েছে। 

‘রূপকল্প-২১' অনুযায়ী আমরা ২০২১ সালের মধ্যে নাগাদ সবার জন্য আবাসন ও আধুনিক মানসম্মত নগরজীবন নিশ্চিত করতে চাই। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা মহানগরীর বিশদ অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা এবং বিভাগীয় শহর সিলেট ও বরিশালের কাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। 

ঢাকার চারপাশে ৪টি স্যাটেলাইট শহর গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে পিপিপি'র আওতায় ঢাকার ধামরাই ও কামরাঙ্গীর চরে স্যাটেলাইট টাউন তৈরির লক্ষ্যে মালয়েশিয়া সরকারের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরিকল্পিত নগরায়নে বিশদ অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা এবং কাঠামো পরিকল্পনা নিষ্ঠার সঙ্গে বাস্তবায়ন করতে হবে। 

বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় গোপালগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, বরগুণা এবং রংপুর জেলায় অস্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। 

এ পর্যন্ত ৫৬ হাজার ৮০১ জন বেকার যুবক ও যুব মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে ৫৬ হাজার ১২৬ জনের জন্য ২ বছর মেয়াদি অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ কর্মসূচি তাদেরকে দক্ষতাসম্পন্ন করে ভবিষ্যতে স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। 

চলতি অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় ১৭ হাজার ৭৪৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৫৬ হাজার ৯৫৯ জনের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা রয়েছে। যুব সমাজের বেকারত্ব দূর করতে এ কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। 

প্রিয় সচিববৃন্দ, 

রাষ্ট্র ও সমাজের সমাজের সকল ক্ষেত্রে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় তাঁদেরকে সম্পৃক্ত করার নিমিত্ত সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 

এ লক্ষ্যে ‘জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, ২০১০', ‘পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০১০', ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১' এবং জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১ প্রণয়নসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রসূতি ও নবজাতকের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে। ১ লাখ ৬৬ হাজার শ্রমজীবী শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ পেশা থেকে সরিয়ে এনে মৌলিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 

৪-৬ বছর বয়সী ২ লাখ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। পথশিশুদের নিরাপদ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ৬টি বড় শহরে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল কেন্দ্রের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। 

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসলেও জনসংখ্যাকে এখন পর্যন্ত স্থিতিশীল করা সম্ভব হচ্ছে না। অপরদিকে আবাসন, শিল্প ও বাণিজ্যের কাজে ভূমি ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতি বছর আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় শূণ্য দশমিক ৫ শতাংশ হারে হ্রাস পাচ্ছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহারকে গুরুত্ব দিতে হবে। ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমি স্বল্পতা ও এর সর্বোত্তম ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে  হবে। 

ভূমি ব্যবস্থাপনাকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করার জন্য অনলাইনে ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ, ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা, ডিজিটাল নকশা ও খতিয়ান প্রণয়ন এবং প্রচলিত রেকর্ডের (খতিয়ান) পরিবর্তে ভূমি মালিকানা সনদ প্রবর্তন করার লক্ষ্যে সার্বিক ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন আমাদের লক্ষ্য। 

এ লক্ষ্য অর্জনে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় ডিজিটাল জরিপ প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে। ২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় ল্যান্ড জোনিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪০টি জেলায় আগামী দুই বছরের মধ্যেই এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। 

অর্পিত সম্পত্তি থেকে উদ্ভূত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন সংশোধন করা হয়েছে। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া সতর্কতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালনা করতে হবে। যাতে এসব সম্পত্তির প্রকৃত মালিকগণ উপকৃত হতে পারেন। 

কতিপয় অবৈধ দখলদার কর্তৃক দেশের বিভিন্ন নদী/খাল/লেক এর উপর অবৈধভাবে বস্তি/দোকানপাট/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন শহরে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে, অপরদিকে সরকারের মূল্যবান সম্পত্তি বেদখল হচ্ছে। 

অনিতিবিলম্বে সরকারি জমি হতে অবৈধ দখলদারদেরকে উচ্ছেদ করে সেগুলো সরকারের দখলে নিয়ে আসতে হবে। উদ্ধারকৃত জমি যাতে আর বেদখল না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। 

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উৎপাদনমুখী, বিজ্ঞানসম্মত ও যুযোপযোগী  করার লক্ষ্যে ‘জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষা বৎসর শুরুর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের জন্য ‘প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করতে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। 

এ ছাড়া, ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে ধরে রাখার লক্ষ্যে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ চালু করা হয়েছে এবং ৩ হাজার ১৭২টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 

এ সকল সুবিধা প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট নয়। এগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে আপনাদের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। 

দ্রুত শিল্পায়ন এবং আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণের উদ্দেশ্যে আমদান-রপ্তানি নীতি যুযোপযোগী করা হয়েছে এবং জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে ‘জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০১০' প্রণীত হয়েছে। দেশের পাটখাতকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে বিজেএমসিকে একটি হোল্ডিং কোম্পানিতে রূপান্তরের মাধ্যমে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। 

এ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার বিজেএমসি'র অতীতের ২ হাজার ৮২৭ কোটি টাকা ব্যাংক দেনা পরিশোধ করেছে এবং পাট ক্রয়ের জন্য অর্থ সহায়তা প্রদানসহ বিজেএমসিকে বিভিন্ন ধরণের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তা সদ্ব্যবহার করে বিজেএমসিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। 

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় এবং দুর্যোগ প্রশমনে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ‘বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। বিগত তিন অর্থবছরে জলবায়ূ পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডে ২ হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। 

এ ফান্ড হতে বনায়ন, বৃক্ষরোপণ, সৌরশক্তি ব্যবহার, স্বাস্থ্য সমস্যা দূরীকরণ, বাঁধ নির্মাণ, টেকসই ফসল ব্যবস্থাপনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য ৮২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 

জলবায়ূ পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009 ও ‘জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থাসমূহের ১১৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তায় ‘বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেসিলিয়েন্স ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। 

একটি বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পরিবেশ আদালত স্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনসচেতনতা সৃষ্টিতেও আপনাদের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। 

একুশ শতকের উপযোগী একটি দক্ষ জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা ব্যাপক সংস্কারমূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং সরকারি কাজের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ হতে ৫৯-এ উন্নীত করা হয়েছে। 

প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের ‘সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম এবং গাড়ীসেবা নগদায়ন নীতিমালা' সংশোধন করা হয়েছে। বিগত অর্থ-বছর পর্যন্ত ১২৪ জন কর্মকর্তাকে গাড়ীসেবা নগদায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। 

এ অর্থ-বছরে এ খাতে বরাদ্দকৃত ৬০ কোটি টাকায় ৩০০ জন কর্মকর্তা গাড়ীসেবা নগদায়ন সুবিধা পাবেন। সরকারি কর্মকর্তাদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) পদ্ধতির পরিবর্তে কৃতি (performance) ভিত্তিক মূল্যয়ন ব্যবস্থা প্রচলনের কাজ চলমান রয়েছে। 

জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনতে আমরা ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠায় কাজ করছি। প্রাথমিকভাবে কয়েকটি সরকারি অফিসে ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু হয়েছে। সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চালু হয়েছে ই-সেবা কার্যক্রম। এ কার্যক্রমকে দ্রুত এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আপনারা বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন, এটা আমার প্রত্যাশা। 

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের দৃঢ় অবস্থান সুস্পষ্ট। সুশাসন নিশ্চিতকরণের সুবিধার্থে ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' ‘জনস্বার্থে-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন', সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। 

এছাড়াও আমরা দুর্নীতি দমন কমিশনকে চাহিদা মোতাবেক পর্যাপ্ত প্রশাসনিক, আর্থিক  ও আইনি সহায়তা প্রদান করছি। দুর্নীতি দমনে সরকারের সচিব হিসাবে আপনাদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নিজ নিজ  মন্ত্রণালয়/বিভাগে কঠোর নজরদারির মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। 

দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিভাগীয় মামলা এবং অডিট আপত্তির দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার তথ্য অধিকার কমিশন গঠন করেছে। 

কমিশনকে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জনগণকে প্রদত্ত অধিকার সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতেও আপনারা ভূমিকা রাখতে পারেন। 

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের যথেষ্ট সফলতা থাকা সত্ত্বেও যথাযথ প্রচারের অভাবে জনগণ সকল তথ্য জানতে পারছে না। স্বার্থান্বেষী মহলের অপপ্রচারের ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হচ্ছে। সুতরাং সরকারি কর্মকান্ডে যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদেরও দায়িত্ব রয়েছে। 

বিভিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিস হতে সেবাপ্রাপ্তিতে কোন কোন ক্ষেত্রে জনগণ ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। জনগণের ভোগান্তি লাঘবে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে নিয়মিত মনিটরিং করা হলে এসব প্রতিষ্ঠানের সেবার মান আরও উন্নত করা সম্ভব। 

প্রিয় সচিববৃন্দ, 

সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের আপনারা আপনাদের সামর্থ্যের সবটুকু কাজে লাগাবেন, কেবল সরকারি কর্মকর্তা নয়, দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে জনগণের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার জন্য আপনাদের সহকর্মীদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন, এ প্রত্যাশা রেখে আমি আমার বক্তব্য আপাতত শেষ করছি। 

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।          

খোদা হাফেজ । 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
